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১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার Ab, কলিকাতা, 
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতৈ 
om স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। 


কলিকাতা 
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, a 
“কালিকা-যন্তে” 
শ্রীশরক্ষন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত | 
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স্বামী বিবেকানন্দের বর্জতোমুখী প্রাতিভা- 
axe “বর্তমান ভারত”, বঙ্গনাহিত্যে এক 
অমূল্যরত্ব | তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহানে একটা 
পূর্বাপর সশ্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই 
ঘটে | Baye নাধারণ পাঠক ইহাতে দুই 
চারিটি ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের মূর্তি এবং দুই 
একটি ধর্্মবিপ্নব বা রাজ্যবিপ্নব, অতি অনন্বদ্ধ 
ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না ! 
গবেষণাশীল যশোলিগ্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
কুলের wae দৃষ্টিও, প্রাচ্য জাতিসমূহের 
মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, কার্য্যপণালী 
প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হইয়া, এখানে অনেক 
সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুজ্মটিকার্ত 
কিন্তুতকিমাকার ae বকলই দেখিয়া থাকে | 
বিশেষতঃ যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় 
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ভুমিকা | 


প্রবিষ্ট, যাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে 
বৌদ্ধাধিকার পর্য্যন্ত নর্কপ্রকলার' উচ্চভাব 
সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগট্‌তর 
শিরোভুষণ করিয়াছিল, বাহার হীনতায় 
পুনরায় নুনলমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের 
ভারতে প্রবেশ, নেই ধর্ম্মশক্তি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব মূত্তি- 
বিশেষরূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বার। যে 
জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে 
পারে, ইহা তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর | 
ব্যক্তিগত ভাবনমূহই মষ্টিরপে সমাজগত 
হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব বম্পাদন করে | 
এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর 
বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর 
জাতির ভাব বুঝা WA হইয়া উঠে এবং নেই 
জন্যই ভারতেতিহান awa ভাবে বুঝিতে 
যাইয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুল অনেক সময়ে 
বিকলমনোরথ হন | আমাদের ধারণা, ভারতে 
ইতিহানের যে অভাব তাহা নহে কিন্ত উহার 
ojo 
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সম্বদ্ধ সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ 
এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাহাদের দ্বারাই 
একদিন না একদিন আবিক্ৃত হইবে | বহুল 
পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা 
পৰ্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত 
এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহার এবং 
জাতীয়ত্ব ভাবনমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ 
অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাৰীর প্রতি অপার প্রেম ও 
তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে 
স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছিল, “বৰ্তমান ভারত” তাহাঁরই নিদর্শন 
স্বরূপ | 

ভারতেতিহাবের জটিল প্রশ্নসমূহের সমা- 
ধানে তিনি কতদূর ক্লতকার্ধ্য হইয়াছেন, নে 
বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই ; পাঠ- 
কের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন | 
তবে স্বামীজির ন্যায় অসামান্য জীবন এবং 
প্রতিভোৎপন্ন মীমাংদা যে চিন্তা ও পাঠের 
যোগ্য, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে? 
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ভূমিকা | 


“বর্তমান ভারত” প্রথমে প্রবন্ধাকারে 
পাক্ষিক পত্র “উদ্বোধনে” প্রকাশিত হয় । 
অনেকের মুখে এ নময়ে শুরিয়াছিলাম, যে, 
উহার ভাষা অতি জটিল এবং Weta | 
এখনও হয়ত অনেকে এ কথা বলিবেন কিন্তু 
অগ্য আমরা দেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
ভাষার দোষ স্বীকার পূর্বক “বর্তমান ভারত” 
উপহার হস্তে বলজ্জভাবে পাঠক সমীপে 
সমাগত নহি । আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার 
অদ্ভুত সামঞ্জস্য, দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। 
বঙ্গভাষা যে অত অল্লায়তনে অত অধিক 
ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে 
আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিতাও 
অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত । অনাবশ্তকীয় 
শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধ হয় যেন 
লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া 
আবশ্যক মত প্রয়োগ করিয়াছেন | 

অধিকন্ত ইহা একখানি দর্শন গ্রন্থ | ভারত- 
সমাগত যাবতীয় জাতির মাননিক ভাবরাশি- 
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ভূমিকা | 


সমুভূুত wae দশবহঅবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া 
উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে 
শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবন্তিত করিয়া 
দেশে সুখ দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রান 
কখন বা ব্দ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কারয়্য- 
প্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অনশ্বদ্ধ ভারতীয় 
জাতিসমূহ কোন্‌ সুত্ৰেই বা আবদ্ধ হইয়া 
আঁপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় 
দিতেছে এবং কোন্‌ দিকেই বা ইহাদের 
ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 
“বর্তমান ভারতের” আলোচ্য বিষয় । ইহার 
ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরন ঙ্ঘটিত 
নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না । ছুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে 
এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব | 
গভীর চিন্তাপ্রন্ুত বিজ্ঞানেতিহাবদর্শনাদির 
অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বীর রদাদির 


লেখক ও পাঠক অতীব বিরল । বাধারণ 
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লোকের ত কথাই নাই, তাহাদের রুচি মার্জিত 
এবং বিশুদ্ধ হইয়া চিন্তাশীল লোকের সম্মানার্ 
হওয়া এখনও অনেক YA! অতএব ভাষা 
সম্বন্ধেও এ প্রকার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান 
আমরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম এবং 
পাঠকের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই এস্থলে 
মীমাংদক রহিল | 

পরিশেষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের উপর 
স্বামীজির fer বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়। 
যে প্রতিবাদ-ধ্বনি “বর্তমান ভারতের” প্রাথমা- 
বির্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও সপক্ষে বা 
বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের 
নত্যান্তরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার উপরেই 
আমরা নির্ভর করিলাম | হজ প্রতিবাদেও 
সত্যের অপলাপ বা অনত্যের প্রতিষ্ঠা হয়ন। 
এবং “মন মুখ এক করাই” ত্যলাভের প্রধান 
বাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে 
পারি | নিন্দার কটুকশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির 
BCH আত্মানুসন্ধান এবং সংশোধনেচ্ছাই 
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ভূমিকা | 


বলবতী হয় কিন্ত ইতর ব্যক্তির হৃদয় এ 
আঘাতে জঘন্য অসত্য, হিংসা, সত্যথোপন 
প্রভৃতি কুপ্রব্বত্তির ' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
অবনতির পথে দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রশর হয় | 
এখানে ভারতের মহাকবির কথা আমাদের 
এনে উদয় হইতেছে যথা £_- 
“অলোকবামান্যমচিন্ত্য হেতুকম্‌ 
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতম্‌ মহাত্মনাম্‌” । 
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বৈদিক পুরোহিত Tas বলীয়ান, দেবগণ 
তাহার মন্ত্বলে SIRS হইয়া পান ভোজন 
গ্রহণ করেন ও যজমাঁনকে অভীগপ্গিত ফল 
প্রদান করেন । ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় 
গ্রজাবর্গ, রাঁজন্যবর্গও তাহার দ্বারস্থ । রাজা 
সোম * পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও TEA ; 
আহুতিগ্রহণেপ্দ, দেবগণ কাজেই পুরোহিতের 
উপর সদয়; দৈববলের উপর মাঁনব-বল কি 
করিতে পারে ? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাঁও 
পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাহাদের ক্বপা- 
দৃষ্টিই যথে সাহায্য; তাহাদের আশীর্কাদ 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর ; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, 
* সৌমলতা__বেদে উহা “রাজা সোম’ এই অভিধানে 
উক্ত ৷ 
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কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতি- 
জাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই 
পুরোহিতকুলের নিদেশবর্তী করিয়াছে | কলের 
উপর ভয়__পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের 
যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন | 
মহাতেজন্বী জীবদ্দশায় অতি feats, প্রজা- 
বর্গের পিতৃমাতুস্থানীয় হউন না কেন, মহাঁ- 
সমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাঁতের ন্যায় কালনমুদ্রে 
তাহার eT চিরদিন অস্ধমিত; কেবল 
মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাঁজী, বর্ষার বারিদের 
ম্যায় পুরোহিতগণের উপর অজজ্-ধন-বর্ষণ- 
কারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রনাঁদে 
জান্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শা 
ধর্মাশোক ত্রান্গণ্-জগতে নামমাত্র শেষে; 
পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বুদ্ব-বনিতাঁর 
চির-পরিচিত। 

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের 
পুষ্টি ও বর্কাপেক্ষা প্ুরোহিতকুলের তুষ্টির 
নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন | 
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বৈশ্টেরা রাজার খাদ্য, তাহার দুগ্ধবতী : 
গাভী ৷ 
_.. কুর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষার, প্রজাবর্গের মতা- 
মতের বিশেষ অপেক্ষা নাই; হিন্দু জগতেও 
নাই, বৌদ্ধ জগতেও wat! যদিও যুধিষ্ঠির 
বারণাবতে বৈশ্য শুভ্রদেরও গৃহে পদার্পণ 
করিতেছেন, প্রজার! রামচক্দ্রের যৌবরাজ্যে 
অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাবের 
জন্য গোপনে wat করিতেছে, কিন্ত সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ-সন্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-ন্বরূপ, প্রজাদের 
কোন বিষয়ে উচ্চ বাচ্য নাই । প্রজাশিক্তি 
আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃত্খলরূপে 
প্রকাশ করিতেছে । শে শক্তির অস্তিত্বে 
প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই | তাহাতে 
সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; নে 
কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, বাহা দ্বার! ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শক্তিপুপ্ত একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্ৰহ 
Sta | 

নিয়মের অভাব_তাহাও নহে; নিয়ম 


৩ 
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আছে, প্রণালী আছে, নিদ্ধীরিত অংশ আছে, 
কর-নংগ্রহ ও টসন্তচাঁলনা বা বিচার-সম্পাদন 
বা দণ্ড পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্থান্রপুঙ্থ 
নিয়ম আছে, কিন্ত তাহার মুলে খষির 
আদেশ-_দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতি- 
স্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় 
এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মন্গলকর 
কাৰ্য্যসাধনোদ্দেশে সহম্তি হইবার বা 
সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে 
সাধারণ সত্ববুদ্ধি ও তাহার আঁয়-ব্যয়-নিয় মনের 
শক্তিলাভেচ্ছার কোনও শিক্ষার asta 
নাই | 

আবার ও সকল নিদেশ পুস্তকে | পুস্তকাবদ্ধ 
নিয়ম ও তাহার কার্য্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে 
দরঁূঅনেক । একজন রামচন্দ্র শত শত 
অগ্নিবর্ণের * পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব 


* অগ্নিবর্ণ__স্রধ্যবংণীয় রাজবিশেষ। ইনি প্রজাগণের 
সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্রি অন্তঃপুরে কাটাইতেন। 
অতিরিক্ত ইন্দিয়পরতাদোবে যন্মারোগে ইহার মৃত্যু হয় । 
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অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান; 
ধর্মাশোকত্ব * অতি অল্পসংখ্যক । আকবরের 


“ote ,প্রজারক্ষকের বংখ্যা আরজজীবের ন্যার 


পগ্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প | 


* ধর্মাশোক__ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট অশোক | 
ইনি খ্রীঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 


ত্রাতৃহত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্য্যের দ্বারা সিংহাসন লাভ 


করাতে ইনি পূর্বে চঞ্জাশোক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
কথিত আছে, সিংহাসন লাভের প্রায় নয় বৎসর পরে 
বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়। তাহার স্বভাবের অদ্ভূত পরিবর্তন 
সম্পন্ন হয়। ভারত ও ভারতেতর দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের 
বহুল প্রচার তাহার দ্বারাই সাধিত হয়। ভারত, কাবুল, 
HAT এবং পালেন্তাইন্‌ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 
ভূপ, স্তস্ত এবং পর্বত গাত্রে খোদিত শাসনাদি এ বিষয়ে 
ভুরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকার ধর্ম্মান্থরাগ 
এবং প্রজারঞ্জনের জন্যই ইনি পরে “দেবানাং পিয়দশি” 
(দেবতাদের প্রিয়দর্শন) ধর্্মাশোক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। 
মহাবীর আলেকজাগ্ার যাহার বিক্রমে ভারতবিজয়ে 
বিফলমনৌরথ হইয়াছিলেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি 
চন্দ্ৰগুপ্ত ইহার পিতামহ | 


বর্তমান ভারত। 


হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা 


আকবর, পরে যাহার মুখে সর্ধদ অন্ন তুলিয়া, 


দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠ্যাইয়' 
খাইবার শক্তি লোপ হয়। ae বিষয়ে অপরে 
বাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির 
fe কখনও হয় না। att? শিশুর ন্যায় 
পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় 
শিশু হইয়া যার । দেবতুল্য রাজ! দ্বারা 
সর্ধতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্ত- 
শাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে 
নিৰ্দীৰ্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায় | ওঁ “পালিত” 
“রক্ষিত”ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে বর্বনাঁশের মূল । 
মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভজ্ঞা- 
নোৎপন্ন apts সমাজের শাসন রাজা, 
প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান নকলের উপর 
অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারনিদ্ধ, কিন্ত কার্য্যে 
কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বল! হইয়াছে | 
শানিতগণের শাসন-কার্যে অনুমতি__বাহা 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং বাহার 
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শেষ বাণী আমেরিকার শাবনপদ্ধতিপত্রে 
অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, “এদেশে 
" প্রজাঁদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং 
প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে”_যে 
একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে | 
যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র Ee 
স্বাহীনতন্ত্র এদেশে দেখিরাছিলেন, বৌদ্ধদিগের 
গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং 
প্রকৃতি ain অনুমোদিত শীবনপদ্ধতির বীজ 
যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চীয়তে বর্তমান ছিল . 
এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ নাই । কিন্তু সে বীজ যে স্থানে 
বপিত হইয়াছিল, TEA সেথায় VETS হইল 
a, এ ভাব এ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজ 
মধ্যে কখনও সম্প্রশারিত হয় নাই | 
ধৰ্ম্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতি- 
গণের মঠে, এ স্বায়ত্ত শীনপ্রণালী বিশেষরূপে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট 
আছে এবং অদ্যাপিও নাগা বন্ন্যানীদের মধ্যে 
৭ 
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পঞ্চের ক্ষমতা 'ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার 
সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বমবায়-শক্তির কাৰ্য্য দেখিলে চমত্কুত " 
হইতে হয় | 

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে acy পুরোহিতের 
শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ | 

বৌদ্ধবুগের পুরোহিত ater মঠাশ্রয় 
উদাসীন । “শাপেন চাপেন বা” রাজকুলকে 
পদানত করিয়া রাখিতে ভাহাদের উৎসাহ বা 
ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোঁজী দেব- 
কুলের অবনতির সহিত তাহাদের প্রতিষ্ঠাও 
নিঙ্গাভিমুখীঃ কত শত ব্ৰহ্ম৷ ইন্দাদি বুদ্ধত্ব- 
প্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে 
মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার | 

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর 
পুরোহিত-হস্ত-প্রত-দট-নংবত-রশ্মি নহে; নে 
এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের 
শক্তিকেন্দ্র সামগারী, বজুর্যাজী পুরোহিতে 
নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয় 
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ৰংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মগুলীপতিতে সমাহিত 
নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগস্তব্যাণী, অপ্রতিহত- 
শায়ুন,আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব-শক্তি-কেন্দ্র । 
এ যুগের নেত! আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, 
কিন্তু ame চন্দ্ৰগুপ্ত, ধৰ্্সাশোক প্রভৃতি | 
বৌদ্ধযুগের একছত্রা পৃথিবীপতি wate seta 
ন্যায় ভারতের গৌরবর্দ্ধিকারী রাজগণ আর 
কখন ভারত-নিংহাননে stay হন নাই, 
এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজ- 
পুতাদি জাতির অভ্যুত্থান । ইহাদের হস্তে 
ভারতের রাজদণ্ড পুনর্ধার অখণ্ড প্রতাপ 
হইতে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায়। 
এই সময়ে ত্রান্গণ্য শক্তির পুনরভ্যুখান রাঁজ- 
শক্তির রহিত সহকারিভাবে Care হইয়াছিল | 

এ বিপ্রবে_বৈদিক কাল হইতে আরন্ধ 
হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে রিরাট্রূপে স্ফুসীকৃত 
পুরোহিত-শক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন 
বিবাদ__তাহ! মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই 
মহাবল পরস্পর সহায়ক; কিন্তু বে মহিমান্বিত 


৯ 


বর্তমান Stas | 


ক্ষাত্রবীর্ধ্যও নাই, ব্রহ্ষবীর্ধ্যও লুগু | পরস্পরের 
স্বার্থের বহার, বিপক্ষ পক্ষের বমূল উতৎ্কাষণ, 
বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কাৰ্য্যে 
ক্ষয়িতবীর্ধ্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাগে 
বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল; 
শোণিত-শোঁষণ, বৈর-নির্ধ্যাতিন, ধনহরশীদি 
ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া। পূর্ব রাজন্যবর্গের 
রাজনুয়াদি যজ্ঞের হাস্তোদ্রীপক অভিনয়ের 
অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি-চাটুকার- 
শৃঙ্বলিত-পদ ও মন্ত্রতন্বের মহাবাগ্জাল-জড়িত 
হইয়া» পশ্চিমদেশাগত মুনলমান ব্যাধনিচয়ের 
সুলভ মুগয়ায় পরিণত হইল | 

যে প্ুরোহিতশক্তির সহিত রাঁজশক্তির 
সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, 
witty শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভ। স্বীয় জীব- 
দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিত। প্রায় ভঞ্জন 
করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ত্রান্মণ্য- 
শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্নাবনে ভারতের কর্দ- 


ক্ষেত্র হইতে প্রায় অপন্থত হইয়াছিল, অথবা 
১০ 


বর্তমান ভারত। 


প্রবল প্রতিছন্দী ধর্মের আজ্ঞান্বর্তী হইয়া 
কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহির- 
কুলাদির # ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল 
প্রাণপণে পূর্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা, * 
করিয়াছিল, এবং এ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য 
মধ্য ofan হইতে সমাগত Saal বর্র- 
বাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস 
রীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিদ্াবিহীন 
বর্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্রতন্্রমাত্র-আশ্রয 
হইয়া, এবং wey নিজে বর্জধতোভাবে হত- 
বিদ্য, হতবীৰ্য্য, হতাচার হইয়া, আব্যাঁবর্তকে 
একটি প্রকাণ্ড বাম বীভৎন ও বর্করাচারের 
আবর্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা 
কুসংস্কার ও অনাচাঁরের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 
সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, 
পশ্চিম হইতে সমুখিত মুনলমানী ক্রমণরূপ প্রবল 
বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া 


* মিহিরকুল__রাঁজপুতজাতির পূর্বপুরুব। 
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সৃত্তিকায় পতিত হইল ।- পুনর্জার কখনও 
উঠিবে কি কে জানে ? 
মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিভ্য- 
' শক্তির প্রাদুর্ভাব অনভ্ভব | হজরৎ মহম্মদ 
অর্ধতোভাবে এ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং 
Wine এ শক্তির একান্ত বিনাঁশের জন্য 
নিয়মাদি করিয়। গিয়াছেন | মুনলমান রাজত্বে 
রাজ্জাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত ; তিনিই ধর্্ম- 
গুরু; এবং আট, হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসল- 
মান জগতের নেতা হইবার আশা! রাখেন । 
য়াছদী * বা ঈশাহী, ৭ মুসলমানের নিকট 
সম্যক স্ব্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাপী মাত্র ; 
‘কিন্তু কাফের মু্তিপুজাকারী হিন্দু এ জীবনে 
বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। দেই 
কাকফেরের ধর্দসগুরুদিগকে__পুরোহিতবর্গকে__ 
দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ 
DREN Loe WAS ca 
* সচরাচর যাহাকে ইহুদী বলে_]Jew. 
+ খুশ্চিয়ান। 
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করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে 
পারেন, Slats কখনও কখনও ; নতুবা রাজার 
ধর্মগুনুরাগ একটু বুদ্ধি হইলেই কাঁফেরহত্যারূপ 
মহাযজ্কের আয়োজন ! 

একদিকে strife, ভিন্নধন্মী ভিন্নাচারী 
প্রবল রাঁজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে 
পৌরোহিত্যশক্তি সমাজশীবনাধিকার হইতে 
সর্ধতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্ল্মশান্ত্রের 
স্থানে কোরাণোক্ত দগুনীতি, সংস্কৃত ভাষার 
স্থানে পারদী আরবী । সংস্কৃত ভাষা, বিজিত 
afte হিন্দুদের ধর্ম্মমাত্র প্রয়োজন রহিল, 
অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণ- 
ধারণ করিতে লাগিল আর ত্রান্গণ্যশক্তি 
বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচাঁলনেই আপনার 
দুরাকাজ্জা চরিতার্থ করিতে রহিল--তাহাঁও 
যতক্ষণ মুলমান রাজার দয়া | 

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে 
পৌরোহিত্য শক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফু্তি 
হয় নাই । বৌদ্ধবিপ্রবের পর ব্রাহ্মণ্যণক্তির 
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বিনাশের বঙ্গে বঙ্গে ভারতের রাজশক্তির 
সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি । বৌদ্ধ 
সাতআাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান বাআজ্য 
স্থাপন, এই ছুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির 
ছারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল 
হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির 
নব জীবনের চেষ্টা | 

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুলমান রাজা, 

বহু পরিমাণে, মৌর্য, we, ate, ক্ষাত্রপাদিস্* 
নআড়বর্গের গৌরবন্তী পুনরুদ্ভাবিত করিতে 
অক্ষম হইয়াছিল! 

এই প্রকারে কুমারিল্স হইতে শ্রীশঙ্কর ও 
শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, 
জৈনবোদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরভ্যুথানেছ্ছু 
ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুনলমানাধিকার- 
যুগে চিরদিনের মতপ্রসুপ্ত রহিল । বুদ্ধবিগ্রহ, 


* ক্ষাত্রপ- আর্ধ্যাবর্ত ও গুজরাটের পারস্তদেশীয় 
AW গণ | 


১৪ 
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প্রতিদ্বন্ৰিতা এ যুগে কেবল রাজার রাজায় ! 


এ যুগের শেষে যখন হিন্)ুশক্তি মহারাষ্ট্র ব! 
শিখবীর্য্যের মধ্যগত হইয়। হিন্দ্ধর্্মের safes 
পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার 
সঙ্গে পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ shir 
ছিল al, এমন কি, শিখের। প্রকাশ্যভাবে 
ব্ৰাহ্মণ-চিহ্ছাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্্মলিঙ্গে 
ভূষিত করিয়া ত্রান্মণসন্তানকে ববশ্প্রদায়ে গ্রহণ 
করে। 

এই প্রকারে বহু ঘাঁতপ্রতিঘাঁতের পর 
রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্্মাবলম্বী রাজন্য- 
বর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত 
আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল । কিন্তু এই যুগের 
শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি 
ভারত-দংবারে আপনার প্রভাব বিস্তার 
করিতে লাগিল | 

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম SY ভারত- 
বাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব 
এমনই Gat যে, এখনও অপ্রতিহতদগধারী 
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হইলেও সুষ্টিমেয় মাত্র। ভারতবানী বুঝিতেছে, 
এ শক্তিটি fe— 

আমরা ইংলণ্ডের ভারতাঁধিকারের কথা 
বলিতেছি। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপুর্ণ 
ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকাঁর- 
স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে । বারশ্বার ভারত- 
বাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে | তবে 
ইংলগ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়ব্যাঁপারকে 
এত অভিনব বলি কেন ? 

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শীন্ত্রবলে বলীয়ান, 
শাপান্ত্র, সংসারস্পৃহাশুন্য তপশ্বীর জুটি 
সম্মুখে wat রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে 
ভারতবাসী চিরকালই দেখিরা আসিতেছে । 
cats, মহাবীর, শন্তবল রাজগণের 
অপ্রতিহত বীর্ধ্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে 
প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযুখের ন্তায়, 
নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে ; 
কিন্ত যে বৈশ্যকুল, রাজগণের কথা দূরে থাকুক, 
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রাজকুটুম্বগণের কাহারও সন্মুখে মহাধনশালী 
হইয়াও AMM বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই 
বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী 
সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে 
ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজ- 
গণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা, করিয়া 
ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্য- 
গণকেও অর্থবলে আপনাদের wore স্বীকার 
করাইয়া তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও বিদ্যাবলকে 
নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও 
যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় 
উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে. 
বলিতেছেন, পামর, রাজনামন্তের পবিত্র দেহ 
স্পর্শ করিতে বাহন করিস্‌» অচিরকাল মধ্যে 
এ দেশের প্রবল বামন্তবর্গের উত্তরাধিকারী! 
. যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক্‌ wet 
দায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত 
হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাজ্ষার শেষ সোপান 
ভাবিবে, ভারতবাদী কখনও দেখে নাই৷! 
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বত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্যতারতম্যে প্রস্তুত 
ব্রা্মণাদি peel বনাতন কাল হইতেই ASA 
সভ্য-সমাজে বিদ্যমান আছে 1 কালপ্রভাবে 
আবার দেশভেদে এ চতুর্র্ণের কোন কোনটির 
বংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, 
কিন্ত পৃথিবীর ইতিহান আলোচনায় বোধ হয় 
যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ত্রান্মণাদি চারি- 
জাতি যথাক্ৰমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে | 
চীন, সুমের, ** বাবিল, fT মিনরি, খল্দে,পঃ 
আৰ্য্য, ইরাণি, পা য়াহুদি, আরাব, এই সমস্ত 
জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমধুগে ব্রাহ্মণ বা 
পুরোহিত হস্তে । দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ 
রাজনমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয় | 
বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্র- 
দায়ের সমাজনেতৃত্ব, কেবল ইংলগুপ্রমুখ 


* খল্দিয়ার আদিম নিবাসী । 

+ প্রাচীন বাবিলন নিবাসী | 

$ খল্দিয়া (Chaldcea) নিবাসী | । 
q প্রাচীন পারস্ত নিবাসী । 
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আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিদিগের মধ্যেই প্রথম 
ঘটিয়াছে | 

যন্যপিও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং 

series অর্ধাচীন কালে ভেনিরাদি 
বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র EE রাজ্য বহুপ্রতাপশালী 

হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের 

| অভ্যুদয় ঘটে নাই । 

| প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাঁই সাধারণ 

| ব্যক্তিগণ ও আপনাঁদিগের দানবর্গের সহায়তায় 

| এ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ 

| 


করিতেন | দেশশাসনাদি কার্যে দেই কতিপয় 
পুরুষ সওয়ায়, অন্য কাহারও কোন We 
নিম্পভির অধিকার ছিল না । মিসরাদি প্রাচীন 
দেশসমূহে ব্ৰাহ্মণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য 
উপভোগ করিয়া stew শক্তির অধীন ও সহায় 
হইয়া, বান করিয়াছিল | চীন দেশে কংফুছের* 


* C০n{ucius—চীনদেশীয় বহুপ্রাচীন ধর্ম্ম এবং 
নীতি সংস্কারক | 
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ener কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, নাদ্ধ fares 


বতনরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে 
আপন স্বেচ্ছান্ুনারে পালন করিতেছে, এবং 
গত ছুই শতাব্দী ধরিয়া বর্ধগ্রাী তিব্বতীয় 
লামার! রাজগুরু হইয়াও বর্ধ প্রকারে বআাঁটের 
অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন | 

ভারতবর্ষে রাঁজশক্তির জয় ও বিকাশ 
অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক 
পরে হইয়াছিল, এবং west চীন মিরর 
বাবিলাদি জাতিদ্িগের অনেক পরে ভারতে 
সাআজ্যর অভ্যুর্থান। এক য়াহুদী জাতির 
মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য 
শক্তির উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হইয়াছিল ৷ বৈশ্ঠবর্গও সে দেশে কখনও 
ক্ষমতা লাভ করে নাই । বাধারণ প্রজা 
পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্ট। করিয়া, 
অভ্যন্তরে ঈশাহি ইত্যাদি ধর্মসন্প্রদায়নংঘর্ষে 
ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে 
Usa হইয়া গেল | 


& 
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যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে 


* ব্ৰাহ্মণ্য শক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত 


২১ রি 
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হইয়াছিল, নেই প্রকার এই যুগে নবোদিত 
বৈশ্শক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট 
ধূল্যবলুষ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত 
ভগ্ন হইল। যে কয়েকগি সিংহানন সুসভ্য 
দেশে safes প্রতিষ্ঠিত রহিল, stare তৈল 
লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবনায়ীদের পণ্যলন্ধ 
প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ 
সাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আস্পদ 
বলিয়া | 

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহুর্ত মধ্যে 
তড়িৎ-প্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রীন্তান্তরে 
বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের হ্যায় তুঙ্গ- 
তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার 
নিদেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে 
অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে 
অত্রাটুকুলও কম্পমান, নংবারসমুদ্রের বর্কজয়ী 
এই বৈশ্যশক্তির অভ্ভ্যু্থানরূপ মহাতর 


Se এলি, 
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শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন 
প্রাতিঠিত। 


অতএব ইংলগ্ডের ভারতাধিকার বাঁল্যে 


আসত ঈশামঘি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয় ও 
নহে, পাঠান মোগলাদি নত্রাড়গরণের ভারত 
বিজয়ের wine নহে । fee শামি, 
বাইবেল, রাজপ্রাবাদ, চতুরঙ্গিনিবলের ভূকম্প- 
কারী পদক্ষেপ, ভুরীভেরীর নিনাদ, ate 
নিংহারনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে 
বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমীন। সে ইংলণ্ডের 
ধ্বজ1--কলের চিম্নি, বাহিনী-পণ্যপোত, 
যুদ্ক্ষেত্র-_-জগতের পণ্যবীথিকা এবং সত্রাজ্জী-_ 
স্বয়ং স্বর্ণালী শ্রী | 

এই জন্যই পুর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভি- 
নব ব্যাপার__ইংলগ্ের ভারতবিজয় | এ নূতন 
মহাশক্তির বর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব 
উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের 
কিপরিবর্তন প্রানাধিত হইবে, তাহা ভারতেতি- 
হাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে | 
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পুর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, Fa, বৈশ্য, শুভ্র 
চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে । 
প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্ব কালে কতকগুলি লোক- 
হিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতরুর 
কার্ষোর অনুষ্ঠান হয় । ও 

পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের 
উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিত- 
দিগের প্রাধান্যের acy সঙ্গে বিছ্যাচচ্চার 
আবির্ভীব। অতীন্দ্ৰিয় আধ্যাত্মিক জগতের 
বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমীনব প্রাণ সদাই 
ব্যাকুল। বাধারণের নেথায় প্রবেশ BASE ; 
'জড়বযহ ভেদ করিয়া ইন্জ্রিয়নংযমী অতীন্ত্রিয়- 
দশ সত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই দে রাজ্যে 
গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে 
পথ প্রদর্শন করেন । ই'হারাই পুরোহিত, মানব 
সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক | 

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত RCIA | 
মাথার ঘাম পায়ে, ফেলিয়া আর তাহাকে 
aaa সংস্থান করিতে হয় না । সর্ধভোগের 
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অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি 
পুরোহিত-কুল। সমাজ তাহাকে wis বা 
অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই 
পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্তই 
পুরোহিত-প্রাধান্তে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ | 
aad ক্ত্রিয়নিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা- 
অজারুধের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান | 
সিংহের নর্ধনাশেচ্ছা পুরোহি তহস্তপ্রত অধ্যাত্ব- 
রূপ কশার তাড়নে নিয়মিত | ধনজনমদোন্মত্ত 
ভূপালব্নন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখ! সকল- 
কেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন 
দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাশীরূপ 
জলে দে অগ্নি নিৰ্বাপিত 1 পুরোহিত-প্রাধান্তে 
সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর 
দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের 
প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদান 
জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অন্ফুটভাবে 
যে অধীশ্বরত্ব লক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ | 
পুরোহিত জড় টৈতন্যের প্রথম বিভাজক, 
28 


ইহপরলোকের সংযোগনহায়, দেব-মন্তৃষ্যের 
বার্ভীবহ, রাজা প্রজার মধ্যবর্তী বেতু | বহু- 
“কল্যাণের প্রথমাস্কুর, ভাহারই তপোবলে, 
ভাহারই বিছ্যানিষ্ঠায়, viata? ত্যাগমন্তরে 
ভাহারই প্রাণনিঞ্চনে AES; এজন্যই A 
দেশে প্রথম পুজা তিনিই পাইয়াছিলেন, 
এজন্যই তাহাদের স্মতিও আমাদের পক্ষে 
পবিত্র | 

দোষও আছে; প্রাণ-ম্ফুত্ির সঙ্গে নঙ্গেই 
Aas Ss! অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে 
চলে। প্রবল দোষও আছে, বাহা কালে 
সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন 
করে। waa মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ 
সার্জনীন প্রত্যক্ষ; অক্ত্রশস্ত্রের ছেদতেদ, . 
অগ্যাদির দাহিকাদিশক্তি স্থল প্রকৃতির প্রবল 
net সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে । ইহাতে 
কাহারও wows হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে 
না। কিন্ত যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশ- 
কেন্দ্র কেবল মাননিক, যেখানে বল কেবল 
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শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপরিশেষে, 


বা অন্ঠান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় 
আলোয় আধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে 
সেথায় জোয়ার ভাট স্বাভাঁবিক, প্রত্যক্ষেও 
রেখায় কখন কখন সন্দেহ হয় । যেথায় রোগ, 
শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্য্যাতন সমস্তই 
উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থল উপায় ছাড়িয়া 
ইষ্ট fafaa জন্য কেবল স্তন্তন,উচ্চাঁটন,বশীকরণ 
মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থল সুক্ষ্ের 
মধ্যবত্তী এই কুজ্টিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে 
Stata নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধোও 
যেন একটা এ প্রকার ধূত্রমরভাব আপনা 
আপনি প্রবিষ্ট হয়। বে মনের সম্মুখে নরল- 
রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে 
বক্র করিয়া লয় | ইহার পরিণাম অনরলতা-_ 
হৃদয়ের অতি walt, অতি অনুদার ভাব; 
আর সর্ধাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রন্থুত 
অপরানহিষ্কুতা | যে বলে আমার দেবতা বশ, 


রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত প্রেতাদির 
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উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার 


. পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দ, aay, তাহা অন্যকে 


কেনর্দিবট আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক | 
গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্র মধ্যে 
মানবপ্রক্কৃতির atel হইবার তাহাই হয়, 
সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে 
স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার 
বিষমর কল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতি- 
ক্রিয়াও আপনার উপর আপিরা পড়ে । বিনা- 
ভ্যানে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ব বিদ্যার নাশ; 
যাহ! বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈৰ 
উপায়ে ete বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত 
করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা ত দূরে থাকুক) 
চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয় । তাহার পর 
বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নাম- 
মাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, 
পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখি- 
বার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেনঃ 


অন্যান্য জাতির ঠা কাজেই বিষম সউবর্ষ | 
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প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব- 
প্রাণোন্সেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় 


শশী 


উহা সমুপস্থিত হয় । এ matter জয় বিজয়ের 


ফলাফল AChE বর্ণিত হইয়াছে | 

. উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে 
বংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্‌- 
প্রযুক্ত ছিল,অবনতির পূর্ককালে তাহাই আবার 
কেবলমাত্র ভোগ্যবংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে 
সম্পুর্ণ Oe | যে শক্তির আধারত্বে তাহার 
মান, তাহার পূজা, দেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম 
হইতে নরকে সমানীত | ডউদ্দেশ্যহারা, খেই- 
হারা, পৌরোহিত্যশক্তি States আপনার 
কোষে আপনিই বদ্ধ; যে ABA অপরের পদের 
জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্বের রহিত বিনির্শ্মিত, 
তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেনে 
প্রতিহত করিয়াছে; যে নকল AST RAS 
বহিঃশুদ্ধির আচারজাল নমাজকে বজ্রবন্ধনে 
রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল, তাহারই তত্তরাশিদ্বারা আপাদ-মস্তক- 
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বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া 

নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এজাল ছি ডিলে 

" আর. পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না | 

বাহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক 

উন্নতির বানা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ 

জাল ছিড়িয়৷ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বনে 

ধন-বঞ্চয়ে নিযুক্ত, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদের 

পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন | 

é শিখাহীন টেডিকাটী, অন্ধ ইউরোপীয় বেশভূষা 

আচারাদিস্ুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের saci সমাজ 

বিশ্বাসী নহেন । আবার, ভারতবর্ষে যেথায় 

এই নবাগত ইউরোপী রাজ্য, শিক্ষা এবং 

ধনাগমের উপায়- বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই 

পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য aaa পরিত্যাগ 

করিয়া দলে দলে ব্রান্গণযুবকবুন্দ অন্যান্য জাতির 

বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবাঁন্‌ হইতেছে এবং 

সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্বপুরুষদের আচার 
ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে | 

গুর্জরদেশে ত্রাক্ষণজাঁতির মধ্যে প্রত্যেক 
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অবান্তর a দুইটি করিয়া ভাগ আছে, 
aah পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরগি অপর 
কোনও afe দ্বারা জীবিকা। করে | এই পুরো- 
হিত ব্যবসায়ী অন্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ata 
নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই 
ব্ৰাহ্মণকুলঞ্রস্ুত হইলেও পুরোহিত ত্রাঙ্গণেরা 
তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না! | 
aa “নাগর ব্রাহ্মণ” বলিলে উক্ত ত্রাহ্মণজাতির 
মধ্যে যাহার! ভিক্ষার্বত্ত পুরোহিত, তাহা- 
দিগকেই কেবল বুঝাইবে । “নাগর” বলিলে 
উক্ত জাতির যাহার! রাজকর্ম্মচারী বা বৈশ্য- 
ae, তাহাদিগকে বুঝায় । কিন্তু এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ 
আর বড় চলে না । নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও 
ইংরাজী পড়িয়া রাজকর্ম্মচারী হইতেছে, অথবা 
বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে | 
টোলের অধ্যাপকেরা নকল কষ্ট সু করিয়! 
জাপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির 
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afe অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই- 
প্রকার আত চলে, তাহা হইলে বর্তমান 
"পুরোহিত জাতি আর কতদিন এদেশে 
থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই | যাহার! 
সন্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্গণ- 
জাতির অধিকার-বিচ্যুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ 
করেন, তাহাদের জান! উচিত যে, sta 
জাতি৷ প্রাকৃতিক অবশ্যন্ভাবী নিয়মের অধীন 
হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্মাণ 
করিতেছেন | ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক 
অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নিৰ্ম্মাণ 
করাই প্রধান কর্তব্য | 

শক্তিনঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার 
বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক 
আবশ্যক | হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, 
তাহার শরীরময় সঞ্চালন না৷ হইলেই মৃত্যু ৷ 
কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাঁ- 
থের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়। 
এককাঁলের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্ত সেই 
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কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল ates বঞ্চারের 
জন্য Ale! যদি তাহা না হইতে পার, 
সে নমাজশরীর নিশ্চয়ই Peer মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় । 

অপরদিকে রাজনিংহে মৃণেন্দ্রের গুণদোষ- 
রাশি awe বিদ্যমান । একদিকে আত্ম 
ভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাঁজী তৃণগুল্স- 
ভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহুর্তও 
কুঞ্চিত নহে, আবার কৰি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম 
জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত ays সিংহের 
ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল 
রাজশার্দুলের ভোগেচ্ছার fay উপস্থিত করি- 
লেই তাহাদের সর্বনাশ, বিনীত হইয়। রাজাজ্ঞ! 
শিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ | শুধু 
তাহাই নহে, সমান প্রবত্, সমান আকুতি, 
সাধারণ সত্রক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরা- 
কালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও 
দেশে সম্যক্রপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপ- 
কেন্দ্র তজ্জন্তই সমাজ দ্বার! we, শক্তিনমষ্টি 
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সেই কেন্দ্রে AMSS এবং তথা হইতেই চারি- 


i দিকে নমাজশরীরে প্রস্তত। ব্রাহ্গণাধিকারে 


যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও 
শৈশবাবস্থার ag পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে 
নেই প্রকার ভোখেচ্ছার পুষ্টি এবং তত্নহায়ক 
বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি | 

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুচীরে উন্নত 
মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জন- 
আধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাহার তৃপ্তি সাধনে 
সক্ষম ? 

নরলোকে যাহার মহিমার তুলনা নাই, 
দেবহের যাহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য 
awa উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহা- 
পাপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই । রাজশরীর 
সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি 
দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের TET 
হয়না । অন্থর্যযম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই 
ভাব হইতে র্জতোভাবে লোৌকলোঁচনের 
সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুগিরের 
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স্থানে অউ্রালিকার বমুখান, গ্রাম্যকোৌলাহলের 
পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ সঙ্গীতের 
ধরাতলে আগমন । সুরম্য আরাম, উপবন, 
মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাক্ষর্যযরত্বীবলী, 
সুকুমার কৌষেয়াদি বন্ত্র_শনৈঃপদনধশারে 
প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্কুল বেশভূষাদির স্থান 
অধিকার করিতে লাগিল | লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী 
পরিশ্রমবহুল sets ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রম- 
বাধ্য ও ুক্সবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলার 
মনোনিবেশ করিল । গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল | 
নগরের আবির্ভাব হইল | 

ভারতবর্ষে আবার বিষয় ভোগতৃপ্ত মহারাঁজ- 
গণ অন্তে অরণ্যাশ্ররী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্ঠার 
প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত 
ভোগের পর বৈরাগ্য আদিতেই হইবে । নে 
বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ 
অধ্যাত্মতত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবুল 
ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত fagel, উপনিষদ্‌, গীতা 


এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে 
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প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য 
ও রাজন্যশক্তিদ্বত্নের বিষম কলহ | কর্মকাণ্ডের 
বিগোপে পুরোহিতের -afeatt, কাজেই 
স্বভাবতঃ সর্বকালের বর্ধদেশের পুরোহিত 
প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর 
দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রির- 
কুল; নে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে | 

পুরোহিত যে প্রকার র্ধবিদ্যা কেন্দ্রীভূত 
করিতে বচেষ্ট, রাজা দেইপ্রকার কল পার্থিব- 
শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্ববান্‌ । উভয়েরই 
উপকার আছে । উভয় বন্তই সময়বিশেষে 
সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্ত সে 
কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায় |. যৌবনপূর্ণদেহ 
সমাজকে বালোপযোগী বস্তে বলপুর্ক আবদ্ধ 
করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রনর হয় ও atta তাহা 
করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার 
অনভ্যাবস্থায় পরিণত হয় I % 
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রাজ! প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা 
উাহার শিশুবন্তীন | প্রজাদের বর্ধতোভাবে 
রাজমুখাপেক্ষী হইয়া, থাকা উচিত এবং রাজা 
অর্কদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন গুরসজাত 
সন্তানের Die তাহাদিগকে পালন করিবেন | 
কিন্ত যে নীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহ! 
সমগ্র দেশেও প্রচার | অমাঁজ--গৃহের সমষ্টি 
মাত্র । প্রীপ্ডে তু ষোড়শে বর্ষে যদি প্রতি 
পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, 
সমাজশিশু কি দে ষোঁড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত 
হয় না? ইতিহাসের াক্ষ্য এই যে, সকল 
অর্মাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত 
হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তি- 
নিচয়ের সহিত শক্তিমান্‌ শাসনকারীদের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয় । এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর 
সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে | 
ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং 
সকল উদ্যোগের লিঙ্গ | বারম্বার এ বিপ্লব 
ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহ! 
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ধর্শের নামে নংবাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, 
শঙ্কর, রামান্ুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্ম- 
সমাজ, আর্ধ্যবমাজ ইত্যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সন্মুখে ফেনিল বজঘোষী ধর্ম্মতরঙ্গ, 
পশ্চাতে অমাজনৈতিক অভাবের পূরণ | 
অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি বর্জকামন। 
বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বারনাতৃপ্তির 
জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? 
সমগ্র সমাজশরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, 
সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়। বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে । কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্ধাক- 
facta ত্বঙ্‌মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভার | 
পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম্ম- 
কাণ্ডের প্রাণ-নিম্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে 
নদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রর জৈন এবং অধিক্ব ত- 
জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে fara 
wae মন্ুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার 
করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও 
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বাম্যবাদের আতিশষ্যে ন্বগৃহে প্রবিষ্ট নান। বর্বর 
জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলাঁয়মাঁন 
হইল, তখন Wiss ACSA পুনঃস্থাপনের 
জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা । আবার 
কবীর, নানক, চৈতন্য, ত্রাহ্মমমাজ ও আর্ধ্য- 
বমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা! মুনল- 
মান ও কৃম্টীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক 
অধিক হইত, তাহাতে বন্দেহমাত্রও নাই I 
ভোজ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাধাতুবিশি শরীর 
ও অনন্তভাবতরক্গশালী চিত্তের আর কি প্রকুষ্ট 
উপাদান? কিন্তু যে খাদ্য দেহরক্ষা ও মনের 
বলবমাধানে একান্ত" আবশ্যক, তাহারই 
শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিষ্ষত 
হইতে না পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয় । 
সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে 
ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই 
অসম্ভব, এ অনন্ত নত্য_জগতের মূল ভিত্তি । 
অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার 
সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈহ 
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অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য | শুধু 
কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে ম্ৃত্যু_পালনে 
অমরুত্ব। প্রকৃতির চক্ষে, ধূলি দিবার শক্তি 
কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ofa 
দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি 
যতই কেন সঞ্চিত হউক না, নেই স্তপের তল- 
দেশে প্রেমন্বরূপ, নিঃস্বার্থ বামাজিক জীবনের 
প্রাণম্পন্দন হইতেছে | | AMR ধরিত্রীর 
ন্যায় রমাজ অনেক হেন, কিন্ত একদিন না! 
একদিন জাগিয়া উঠেন এবং নে উদ্বোধনের 
Act বুগবুগান্তের বঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থ 
পরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয় | 

তমনাচ্ছন্ন পাশবপ্রক্কৃতি মানুষ আমরা» 
সহজ্রবার Ofer এ মহান্‌ সত্যে বিশ্বান করি 
না, সহজবার ঠকিরাও আবার ঠকাইতে যাই 
উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে 
বঞ্চনা করিতে সক্ষম | অত্যন্লদর্শী, মনে করি, 
যেকোন প্রকারে হউক, নিজের ন্বার্থনাঁধনই 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য | 
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বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীৰ্য্য, যাহা 
কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট বঞ্চিত করেন, 


তাহা পুবর্ধার সঞ্চারের জন্য; এ কথা ,মনে 


থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই 
সর্ধনাশের সুত্রপাত । 

প্রজাবমষ্টির শক্তিকেন্্ররপ রাজা অতি 
Fst ভুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় 
কেবল নহঅগ্ুণমুৎত্রষ্,ং, | cad *%* রাজার 
ন্যায় তিনি বর্ধদেবনত্বের আরোপ আপনাঁতে 
করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্বমীত্র 
দেখেন, সু হউক বা কু হউক, তাহার ইচ্ছার 


* বেণ__-ভাগবতোক্ত রাজবিশেষ। কথিত আছে, ইনি 
আপনাকে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, Rta আদি দেবগণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন। খৰিগণ তাহার 
এ অহঙ্কার দুর করিবার জন্য কোন সময়ে সহৃপদেশ দিতে 
আসিলে তিনি তাহাদের তিরস্কার করেন এবং আপনাকেই 
পুজা করিতে বলায় তাহাদের কোপানলে নিহত হন। 
তগবান্‌ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ 
রাজার বাহমন্থনে উৎপন্ন | - 

Be 


wy 
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ব্যাঘাতই মহাপাপ । পালনের স্থানে কাষেই 
পীড়ন আদিয়া পড়ে__রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ | 


যদি সমাজ নিবীর্ধ্য হয়,. নীরবে az করে, 
রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর 
অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং Nez বীর্ধ্যবান্‌ অন্ত 
জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয় । যেথায় নমা জ- 
শরীর বলবান, Tet অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া 
উপস্থিত হয় এবং তাহার আক্ফালনে ছত্র, দণ্ড, 
চামরাদি অতিদূরে বিক্ষিপ্ত ও নিংহাবনাঁদি 
চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রবাবিশেষের ন্যায় 
হইয়া পড়ে | 

যে মহাশক্তির ভ্রভঙ্গে “থরথরি রক্ষনাথ 
কাপে লঙ্কাপুরে» যাহার হস্ত্বত সুব্র্ণভাগুরূপ 
বকাণ্ড প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক 
পর্য্যন্ত বকপংক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে 
“tet করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির 

LS প্রতিক্রিয়ার ফল। 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা নকল বলের বল, 

আমি নেই বিদ্যা উপজীবী, ants আমার 
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শানে চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল। 
ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে 
বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়।০ যাও, 
আমিই শ্রেষ্ঠ; কোষমধ্যে অনিঝনৎকার 
হইল, WA অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। 
বিদ্যার উপাঁনকও সর্বাগ্রে রাজোপারকে 
পরিণত হইলেন | বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ | 
‘অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’ 
তোমরা! ধাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূণী, 
অনন্তশক্তিমান্, আমার হস্তে । দেখ, ইহার 
att আমিও বর্ধশক্তিমাঁন্‌। হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রনাদে 
আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, 
তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্ধ্য, ইহার weirs 
আমার অভিমত দিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে । 
এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা কল 
দেখিতেছ, ইহার। আমার মধুক্রম 1 এ দেখ, 
অনংখ্য মক্ষিকারপী শুদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত 
মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু দে মধু পান করিবে 
৪২. 
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কে?-_আমি | যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ 
হইতে সমস্ত মধু নিজ্পীড়ন করিয়া লইতেছি | 


ব্রাজ্মণক্ষত্রিয়াধিপত্যে a প্রকার বিদ্যা ও 
সভ্যতার বঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার 
ধনের । যে Batata চাতুর্ধপ্যের মনোহরণ 
করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল দেই ধন। গে 
ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার 
দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। 
আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্টিকুল একমতি ॥ কুনীদ- 
কশাহত্ত বণিক সকলের হত্কম্প উৎপাদক | 
অর্থবলে রাঁজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক্‌ 
সদাই ব্যস্ত । যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের 
ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে 
পারে, নে জন্য বণিক্‌ সদাই সচেষ্ট । কিন্তু 
শুদ্রকুলে নে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ 
ইচ্ছা আদৌ নাই | 

“বণিক কোন্‌ দেশে না যায় ?” নিজে অজ্ঞ 
state ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের 
বিদ্যাবুদ্ধি কলা কৌশল afte অন্য দেশে ইয়া 

৪ 


৩ 


যায়। যে বিদ্যা সভ্যতা ও কলাবিলানরূপ 
রুধির, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৃৎ- 


পিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের- পণ্য- 
বীথিকাভিনুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহ। 
র্ধত্র সঞ্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্যপ্রাদুর্ভাব 
না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য 
সভ্যত! বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া 
যাইত? 

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে 
ব্রাহ্মণের আধিপত্য; ক্ষত্রিয়ের এখ্বর্য্য ও বৈশ্যের 
ধনধান্য AS, তাহারা, কোথায় সমাজের 
যাহারা বর্ধাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে র্দকালে 
“জঘন্য প্রভবো হি সঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহা- 
দের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিগ্যালাভেচ্ছারপ 
গুরুতর অপরাধে ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীর- 
ভেদাদি” দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত, ছিল, 
ভারতের সেই “চলমান শ্বশান” ভারতেতর 
দেশের “ভারবাহী পশু” নে শুদ্রজাতির কি 


গতি? এদেশের কথা কি বলিব? শুদ্রদের 
8৪ 
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কথ! দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে 
অধ্যাপক charter, ক্ষতরিযন্ব রাজচক্রব্তী 
ইরাকে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায় ; 
ভারতবানীর কেবল ভারবাহী পশুত্, কেবল 
শুদ্রত্ব। দুর্ডেদ্যতমনাবরণ এখন সকলকে 
সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এখন চেষ্টায় 
তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, 
অপমানে ati নাই, দাঁসছে অরুচি নাই, হৃদয়ে 
প্রীতি নাই, প্রাণে আশ! নাই; আছে প্রবল , 
ঈর্ষা, স্বজাতিছেষ, আছে দুৰ্কলের যেনতেন 
প্রকারে বর্ধনীশবাঁধনে একান্ত ইচ্ছা, আর 
বলবানের কুুরবৎ পদলেহনে | এখন তৃপ্তি 
এশ্বরধ্যপ্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থনাধনে, জ্ঞান অনিত্য- 
বস্তবংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কৰ্ম্ম 
পরের utacs, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, 
বাগ্সিত্ব কটুভাষণে, ভাষার ওুৎকর্ষ ধনীদের 
aes চাটুবাঁদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকী- 
aca, এ শুন্রপূর্ণ দেশের শুদ্রদের ক! কথা ! 
ভাঁরতেতর দেশের saga যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র 


৪৫. 
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আছে শুদ্রনাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায়. 
বহু হইলে কি হয় যে একতাবলে দশজনে 
লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, নে একতা শুদ্রে 
এখনও বহুদূর; শুদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য 
নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন । 

কিন্ত আশা আছে । কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণা- 
দিবর্ণও শুদ্রের নিন্নাৰনে সমানীত হইতেছে ও 
শুদ্রজাতিও উচ্স্থানে উত্তোলিত হইতেছে | 
Saad রোমকদাঁর ইউরোপ ক্ষত্রবীর্ষ্যে পরি- 
পূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের নমক্ষেই দ্রুত- 
পদসঞ্চারে শব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান 
খধুপতেজে শুদ্রত্ব দূরে কেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ- 
বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে | আধুনিক 
শ্রী ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুক্ষ 
স্পেনাদির নিস্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য | 

তথাপিও এমন সময় আনিবে, যখন শদ্রত্ব- 
সহিত শুদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব 
ক্ষতিয়স্ব লাভ করিয়া te জাতি যে প্রকার 
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anaes বিকাশ করিতেছে, Stal নহে, শুদ্রধর্ম্ম- 
কর্্দরহিত বর্জদেশের শুদ্রেরা মাজে একাধি- 
পত্য ale করিবে | তাহারই পূর্াভাবচ্ছটা 
পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে 
এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল | 
সোস্যালিজমৃ, এনার্কিজ্মূ, নাইহিলিজমূ প্রভৃতি 
সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজ! । বুগ- 
যুগান্তরের পেষণের ফলে শুন্রমাত্রেই হয় কুক্ধুর- 
qs পদলেহক, নতুবা হিংজ্রপশুবৎ FARA! 
আবার চিরকালই তাহাদের বাসন! নিস্কল ; 
এজন্য youl ও অধ্যবনায় তাহাদের একে- 
বারেই নাই | 

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্বেও শুদ্র- 
জাতির অভ্যুথানের একটী বিষম প্রত্যবার 
আছে, সেটি গুণগত জাতি । এ গুণগত জাতি 
প্রাচীন কালে এতদ্দেশে ও প্রচার থাকিরা শুদ্র- 
কুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। 
শ্দ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধননংগ্রহের 
সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই 
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ash অসাধারণ পুরুষ শৃল্রকুলে উৎপন্ন হয়, 
অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধি- 
মণ্ডিত করিয়া, আপনাদের মণ্ডলীতে ছুলিয়া 
লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের 
ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর 
তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি 
ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, 
উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অরণ্য 
WW সকল শুদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় | 
বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্য- 
কাম জাবাল, ধীবর ব্যান, অজ্ঞাতপিতা রুপ, 
দ্রোণ, কর্ণাদি নকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের 
আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ন্বে উত্তো- 
লিত হইল, তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর, 
বা সারথি কুলের কি লাভ হইল, বিবেচ্য ৷ 
আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতি- 
তের! সততই শুদ্রকুলে সমানীত হইত | 
আধুনিক ভারতে শুদ্রকুলোৎপত্ন মহাপ্ডি- 


তের বা কোটীশ্বরেরও স্ববমাজ্ত্যাগের 
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অধিকার নাই | কাষেই তাহাদের বিদবুদ্ধি ও 
ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়! স্বীয় মণ্ডলীর 
উন্নতিকল্লে প্রযুক্ত হইতেছে । এই প্রকার 
ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে 
অসমর্থ হইয়! বুত্তমধ্যগত লৌকসকলের ধীরে 
ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে । , যতক্ষণ 
ভারতে জাঁতিনিবিশেষে দণ্ডপুরস্কারসঞ্চার- 
কারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার 
নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে | 

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই 
অধিরুত হউক বা বাহুবলের দ্বার! বা ধনকলের 
দ্বারা, সে শক্তির আধার__প্রজাপুঞ্জ। যে 
নেতৃনন্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্তাধার 
হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে 
তাহা দুর্বল | কিন্ত মায়ার এমনই বিচিত্র 
খেলা : যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা 
প্রত্যক্ষভাবে ছল বল কৌশল বা প্রতিগ্রহের 
দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচি- 
রেই নেতৃবশ্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদরিত হয়। 
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পীরোহিত্য শক্তি কালক্রমে শক্তাঁধার প্রজা- 
পুঞ্জ হইতে আপনাকে সন্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া 
তাৎকালিক প্রজবসহায় রাজশক্তির , নিকট 
পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন বিচার করিয়া গ্রজাকুল ও আপনার 
মধ্যে তুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্য- 
কুলের হস্তে নিহত ব! ক্রীড়াপুতলিকা হইয়। 
গেল | এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থ সিদ্ধি 
করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়ত! অনাবশ্যক 
জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে বম্পুর্ণ 
বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে 
এ শক্তিরও ম্বত্যুবীজ Ss হইতেছে । 

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার 
হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত বাবধান we 
করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে 
বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং বতকাল এই ভাব 
থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও 
atl এবং সাধারণ প্রীতি__সহান্ুভূতির কারণ | 
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rey 


মৃগয়াজীবী পণুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত 


হয়, মনুজবংশও ‘সেই নিয়মাধীনে একত্রিত 
হইয়া*জাঁতি বা দেশবাবীতে পরিণত হয় | 
একান্ত স্বজাতি-বাৎ্নল্য ও একান্ত ইরাণ- 
বিদ্বেষ গ্রীকজাঁতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, 
কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ 


, স্পেনের, স্পেনবিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ 


ইংলণ্ড ও জন্মীনির, ও ইংলও-বিদ্বেষ 
আমেরিকার উন্নতির-_প্রতিদ্বন্বিতা সমাধান 
করিয়া__এক প্রধান কারণ নিশ্চিত | 

স্বার্থই শ্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক । 
ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের 
দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত | স্বজাতির স্বার্থে 
নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের 
কল্যাণ | বহুজ্নের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ 
Stat কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত ৪ 
অসম্ভব । এই শ্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্কাঁ 
দেশে সর্ধজাতিতে বিদ্বামান | তবে স্বার্থের 


পরিধির তারতম্য আছে | প্রজোতপাদন ও 
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যেন তেন প্রকারেণ উদর afer অবনর পাই- 
লেই ভারতবাদীর ম্পূর্ণ *স্বার্থনিদ্ধি। আর 
উচ্চবর্ণের ইহার উপর ach বাধা না হয়। 
এতদপেক্ষী বর্তমান ভারতে দুরাশ! আর নাই; 
ইহাই ভাঁরতজীবনের উচ্চতম capita 1 

ভারতবর্ষের বর্তমান শারনপ্রণালীতে 
কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল- 
Sie আছে । নর্জাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, 
পাটলিপুজ বাআাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ভ- 
মান কাল পৰ্য্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও বর্ক- 
ব্যাপী শাবনযন্ত্র, অন্মদ্দেশে পরিচালিত হয় 
নাই | বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের 
পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, নেই 
চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বল- 
পূর্কক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। 
এই নকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি 
কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলরূপ আর 
কতকগুলি পরদেশবানীর এ দেশের যথার্থ 
কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক | 
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কিন্ত গুণদোষরাঁশি ভেদ করিয়া নকল 
ভবিষ্যত্মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে 
যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাব- 
সংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুগ্ুজাতি বিনিদ্র হই- 
তেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই, নকল SCAR 
ভমগ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক । বে 
ভমে পতিত হয়, খতপথ তাহারই প্রাপ্য ॥ 
বৃক্ষ ভুল করে নী, প্রস্তরখণ্ডও CF পতিত হয় 
না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই 
ye হয় কিন্তু ভুদেবের উৎপতি ভ্রমপ্রামাদপূর্ণ 
নরকুলেই | দন্তধাবন হইতে TY) পর্য্যন্ত AAT 
কর্শ, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত 
চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য পুত্খানুপুস্ব- 
ভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজণক্তির 
পেষণে এ নকল নিয়মের বজবন্ধনে আমাদের 
বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্ত। 
করিবার কি' থাকে? মননশীল বলিয়াই না 
আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার 
লোপের' সঙ্গে বঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাৰ, 
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জড়ত্বের আগমন | এখনও প্রত্যেক ধর্ম্মনেতা, 


বমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য 
US!!! দেশে কি নিয়মের অভাব ? নিয়- 
মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে? 

. সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে 
বিজিত জাতি বিশেষ দ্বণার পাত্র হয় না। 
অপ্রতিহতশক্তি নত্রাটের নকল প্রজারই সমান 
অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাঁজশক্তির 
নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই । নে স্থলে 
জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই 
থাকে । কিন্ত যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা 
বা প্রজাতত্র, বিজিত জাতির শাসন করে, সে 
স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ 
ব্যবধান নির্টিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিত- 

, দিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অতা্প- 
কালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, 
সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে 
স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্ৰযুক্ত 


হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা, 
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সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশীসনে বিজাতীয় গ্রজা- 
দের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিন। এজন্যই 
বিজিউ্রয়াভদীবংশনস্ভুত হইয়াও খুষধর্ম প্রচারক 
পৌল, কেশরী-সমআ্াটের সমক্ষে আপনার 
অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল | 
ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ কৃষ্ণবর্ণ বা “aie” 
অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া, আমাদিগকে অবজ্ঞা 
করিল, ইহাতে ক্ষতি বুদ্ধি নাই । আমাদের 
আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক 
জাতিগত দ্বণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় 
রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণের। যে শুদ্রদের 
“জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি* পুনরায় করিবার 
oe) করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য 
আর্ধাবর্ভে নকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক 
উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সম্ভাব দত হইতেছে, 
মহারাই দেশে ব্রাহ্মণের! “মরাঠি” জাতির যে 
সকল স্তবস্ততি আরম্ভ করিয়াছেন, নিন জাতি- 
দের এখনও তাহা নিংস্বাথভাব হইতে ATLAS 


বলিয়া ধারণা হইতেছে al! কিন্ত ইংরাজ 
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সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণ। উপস্থিত 
হইতেছে যে, ভারতবাআজ্য উহাদের 
অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জাতির agate 
উপস্থিত হইবে । অতএব যেন তেন প্রকারে ণ 
ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে । 
এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবানীর 
বক্ষে ইংরাজ জাতির “গৌরব” দা জাগরূক 
রাখা । এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী 
চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাস্য 
ও করুণরনের উদয় হয়। ভারতনিবানী 
ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া! বাইতেছেন যে, যে বীৰ্য্য, 
অধ্যবগায় ও স্বজাতির একান্ত নহানুভূতিবলে 
তাহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে 
বদাজাগরূক বিজ্ঞানরহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে 
WAY ভারততভুমিও ইংলণ্ডের প্রধান 
পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় 
জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, 
ততদিন তাহাদের নিংহানন অচল । এই 


শকল গুণ যতদিন ইংরাঁজে থাকিবে, এমন 
৫৬ 
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ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত 
আবার অর্জিত হইবে । কিন্ত যদি এ সকল 
গুণঞ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, Fail গৌরব 
ঘোষণে কি বাআাজ্য শানিত হইবে? এজন্য 
এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্বেও, অর্থহীন 
“গৌরব” রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক | 
উহা! প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাবক 
ও শাবিত উভর জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,*বাহা জাতির 
সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই 
অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার 
কিঞ্চিৎ উন্মেষ | একদিকে, প্রতাক্ষশক্তি- 
বতগ্রহরূপ-প্রমাঁণ-বাহন, শতন্ুর্যাজ্যোতি, 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিবাতি- 
প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহমনীষী- 
উদ্বাটিত, যুগযুগান্তরের নহান্ুভুতিবোগে 
নর্ধশরীরে ক্ষিপ্রনধ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ 
পূর্ধপুরুষদ্িগের aie বীর্ধা, অমানব প্রতিভা 
ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্বকাহিনী । একদিকে 
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জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূতবলবঞ্চয়, 
তীব্র ইন্দ্ৰিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা 
কোলাহল উত্থাপিত, করিয়াছে; অপরদিকে 
এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ 
মন্মভেদী স্বরে, পুর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছে । বম্মুখে বিচিত্র যান, 
বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র 
পরিচ্ছদে লঙ্জাহীনা বিদ্ুবীনারীকুল, নূতন 
ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাননার উদয় করি- 


তেছে; আবার মধ্যে মধ্যে দে দৃশ্য অন্তর্হিত. 


হইয়াঃ ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্ৰী, তপোবন, 
জটাবন্ধল, কাষায়, কৌশীন, সমাধি, আত্মানু- 
সন্ধান উপস্থিত হইতেছে | একদিকে পাশ্চাত্য 
সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আৰ্য্য 
সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম 

ংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে__তাহাতে 
বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্ত-_ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, ভাষা-_অর্থকরী বিদ্যা, উপায় 
রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্য_মুক্তি, ভাষা__ 
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বেদ, উপায়_ত্যাগ | বর্তমান ভারত এক- 
বার যেন বুঝিতেছে_্বথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম 
কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের বর্ধনাঁশ 
করিতেছি, আবার মন্ত্রমুঞ্বৎ শুনিতেছে, _ 
“ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ | 
কথমিহ মানব তব সম্তোষঃ ॥% 

একদিকে, নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, 
পতিপত্বীনির্ধাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
হওয়া উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাদের 
সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ছুঃখ, তাহ! আমরা 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। নির্বাচন করিব , অপর- 
দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, 
বিবাহ ইন্দ্রিযস্ুখের জন্য নহে, গ্রজোৎপাঁদনের 
জন্য | ইহাই এ দেশের ধারণা । প্রজোৎপাদন 
দ্বারা সমাজের ভাবী মক্গলামস্বলের তুমি ভাগী, 
অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের 
সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে 
প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের 
সুখভোগেচ্ছ| ত্যাগ কর । 

৫৯ 


বর্তমান ভারত | 


একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য 
ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার 
অবলম্বন করিলেই, আমর! পাশ্চাত্য জাঁতিদের 
ন্যায় বলবীর্ষ্যম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন 
ভারত বলিতেছেন, মুর্খ? অনুকরণ দ্বারা পরের 
ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন 
বন্তই নিজের হয় নাঃ নিংহ-চর্্-আচ্ছাদিত 
হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়? 

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য 
জাতির! যাহ! করে,তাহাই ভাল, ভাল না হইলে 
উহার! এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপর- 
দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের 
আলোক অতি প্রবল,. কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, 
তোমার DR প্রতিহত হইতেছে, বাবধান। 

তবে কি আমাদের পাশ্চাতা জগৎ হইতে 
শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি cod 
যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা 
কি aif ? আমাদের বমাজ কি বর্ধতোভাবে 
নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে,যত্র আমরণ 


We 


i 


ad 
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করিতে হইবে, যত্বুই মানবজীবনের উদ্দেশ্য | 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “যতদিন বীচি, ততদিন 
শিখি” । যে ব্যক্তি বা য়ে সমাজের শিখিবাঁর 
কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুনুখে পতিত হইয়াছে । 
আছে,_কিন্ত ভয়ও আছে | fe 

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামরুষ্ণের 
সমক্ষে, অর্ধদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত । একদা. 
সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে । তাহাতে 
জ্ীরামকুষ্ণ বলেন যে, “বুঝি, কোনও ইংরাজ 
পণ্ডিত গীতার প্রশংন। করিয়াছে, তাহাতে 
এও প্রাশংনা করিল |” 

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । 
পাঁশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হই- 
তিছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি 
বিচার, “ta, বিবেকের দারা নিষ্পন্ন হয় না। 
শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা 
করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা 
করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা 
fa fasta পরিচয় কি ? 
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পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, 
অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়স্বরা, 
অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; 
পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ wal অশন 
বৰুন স্বণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ) 
পাশ্চাত্যের! afer দোষাবহ বলে, মুর্ভি- 
পূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি ? 

পাশ্চাত্যের! একটি দেবতার পুজা মঙ্গল- 
ey বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী 
Wetec বিনর্জন দাঁও। পাশ্চাত্যের 
জাতিভেদ স্বণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ধবর্ণ 
একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ 
অর্ধদোষের আকর বলে, মতএব তাহাঁও অতি 
মন্দ নিশ্চিত | 

সামরা এই সকল প্রথ। রক্ষণোপযোগী বা 
ত্যাগযোগ্য- ইহার বিচার করিতেছি না; 
তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদুষ্টিমাত্রই, 
আমাদের রীতিনীতির জঘন্ততার কারণ হয়, 
তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য | 
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বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের 
কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই 
ধারণ হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত 
সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য 
বে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই 
এ দেশে নিক্ষল হইবে। যাহার! পাশ্চাত্য 
সমাজে বসবাস ন! করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের 
স্্ীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, a পুরুষ 
বংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত 
আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী পুরুষের অবাধ 
মিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাহাদের সহিত 
আমাদের অধুযাত্রও সহান্বুভু তি নাই । 
শাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, তুর্বূলজাতির 
সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিা থাকে, আপনা- 
দিগকে স্পানিয়ার্ড, CHE AR, গ্রীক্‌ ইত্যাদি 
না বলিয়া, ইংরাঁজ বলিয়া পরিচয় দেয় | 
বলবানের দিকে নকলে বায় ;__শৌরবা- 
শ্বিতের গৌরবচ্ছট! নিজের WCE কোনও 
প্রকারে একটুও লাগে, gaa মাত্রেরই এই 
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বর্তমান ভারত | 


ইচ্ছা । যখন ভারতবানীকে ইউরোসীবেশ- 
ভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা 
পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাপীর ates 
আপনাদের বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে 
লজ্জিত !! চতুর্দশশতবর্ধ যাঁবৎ হিন্দ্রক্তে 
পরিপালিত পানী এক্ষণে আর “নেটিভ্‌” 
নহেন। জাতিহীন ব্ৰাহ্মণন্মন্যের ত্রন্মণ্য- 
গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ত্রাহ্মণেরও 
বংশমর্ধযাদা বিলীন হইয়া atti আর 
পাশ্চাত্যের! এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে 
কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ- 
জাতি, উহার! অনার্য্যজাতি !! উহার। আর | 
আমাদের নহে!!! 

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, 
পরনুখাপেক্ষা, এই WAVAS দুর্বলতা, এই 
স্বণিত জঘন্য িষ্ঠুরতা__এই মাত্র বন্বলে তুমি এ 
উচ্চাধিকীর লাভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরযত। বহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা 
লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না 
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তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দময়ন্তী; ভুলিও না-_-তোমার উপাস্য উমানাথ 
বর্কত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না তোমার বিবাহ, 
তোগার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের_- 
নিজের ব্যক্তিগত সুখের_জন্য নহে; ভুলিও 
নাতুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলি- 
প্রদত্ত; ভুলিও ন৷-_-তোমার সমাজ নে বিরাট 
মহামায়ের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না__নীচজাতি, 
মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ae, 
তোমার ভাই । হে বীর, বাহন অবলম্বন কর, 
সদর্পে বল--আমি ভারতবানী, ভারতবানী 
আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবানী, দরিদ্র 
ভারতবানী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত- 
বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্তার 
হইয়া, সদৰ্পে ডাকিয়। বল-ভারতবাশী আমার 

ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের 
_ দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ 
আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বাদ্ধক্যের বারাণনী; বল ভাই, 


ve 
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ভারতের মৃত্তিকা আমার af, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, 
“হে গৌরীনাখ হে জগদস্বে, আমায় মনুষ্যত্ব 


দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, 
আমায় মানুষ কর 1” 
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বঙ্গদেশে বেদক্চরচ্চা | 

সকলেই জানেন, বঙ্গদেশে বেদ-চ্চা অতি বিরল। অথচ 
বেদই হিন্দুর দর্শন, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের এবং 
হিন্দুধর্মের অগণ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরপ । স্থুতরাং 
হিন্দু ধর্মের Feet মর্ম ও ইতিহাস জানিতে হইলে বেদই একমাত্র 
অবলম্বন। এই বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ 
নিপুণতা প্রয়োজন। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত সাধারণ সংস্কৃত 
হইতে বিভিন্ন ধরণের । গাণিনি ব্যাকরণে gets না হইলে 
বেদ পাঠ অসম্ভব। এই পাণিনি ব্যাকরণ সহজ ভাবে বুঝাইবার 
জন্য ভগবান্‌ পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামক এক অপুর্ব ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন। ইহা বে শুধু ব্যাকরণ মাত্র, তাহ। নহে। ইহা 
একটী রীতিমত শবদশান্ত্র (Philology )। অপিচ ইহা ets 
তত্রান্বেষীগণের পক্ষে এক খানি অমূল্য গ্রস্থ। এই গ্রন্থ এত 
দিন বঙ্গদেশে একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল আজ আমরা 
ভগবতক্লপায় নানা fee অতিক্রম করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে 
অতি শীঘ্র সমর্থ হইব বলিয়া আনন্দিত। সম্ভবতঃ sie মাস 
মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বঙ্গাক্ষরে মহাভাষ্যের মূল 
ও বেদভ্ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি কাপড়ে বাধা, ভিমাই ৮ পেজী 
কমবেশ boo আটশত পৃষ্ঠা হইবে। কিন্তু সর্বসাধারণের সুবিধার 
জন্য মূল্য সাড়ে তিন টাকা (ole) মাত্র নির্দিষ্ট হইল। ডাক- 
মাশুল ও fee পিঃ স্বতন্ত্র | 


উদ্বোধন | 


রামকৃষ্ণ মিশনের পাক্ষিক পত্র | 
১৩১১ সালের ১লা মাঘে উদ্বোধনের ৭ম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। 
অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২ টাকা। নিয়লিখিত পুত্তক গুলি উদ্বোধন 
আফিসে বিক্রয়াৰ্থ পস্তুত আ্মাছে। 


° 


ইংরাজী । বাঙ্গালা | 

ন্নাজযোগ ১২. রাজযোগ ~ 
জ্ঞানযোগ ' যারা বা রি 
কন্মযোগ We জ্ঞানযোগ 2s 
ভক্তিষোগ We faut ° 
বকৃতা ও পত্র চি 
কথোপকথন 1* কৰ্ম্মযোগ Wwe 
চিকাগো বক্তৃত৷ le চিকাগো বন্তৃত৷ iS 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (১ম ভাগ ) le 
গীতাশান্ধ্ুভাষ্যের রঙ্গাম্থবাদ (পূর্ববর্ধ ) পণ্ডিত প্রমথনাথ 

তকভুবণানুবাদিত fe ES 


বিশেষ ছি ব্যতীত অন্যান্য 
সকল পুস্তক উদ্বোধন গ্রাহকদিগকে AF মূল্যে দেওয়া হর। 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ৭ম বর্ষের উদ্বোধন গ্রাহকগণকে 
বিনামূল্যে, বিনা মাশুলে দেওয়া হইতেছে। 


ঠিকানা stay উদ্বোধন | 
১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার BE, 
কক্বুলিয়াটোলা, কলিকাতা | 


